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আহেল বাইেতর অষ্টম ইমাম হযরত আলী িবন মুসা আর েরযা (আ.) িহজরী ১৪৮ সেন জন্মগ্রহণ কেরন এবং িহজরী ২০৩ সেনর
৩০েশ সফর ইরােনর তুস নগরীেত (মাশহাদ) শাহাদত বরণ কেরন । তার িপতা িছেলন সপ্তম ইমাম হযরত মুসা িবন জাফর (আ.)

িতিন  মুসা কািযম (আ.) নােমই েবশী পিরিচত িছেলন । িপতার মৃত্যুর পর মহান আল্লাহর িনর্েদেশ ও পূর্ববতী
ইমামেদর িনর্েদশনায় িতিন ইমামেতর আসেন সমাসীন হন । আব্বাসীয় খিলফা হারুনুর রিশেদর পুত্র খিলফা আিমেনর এবং
তার অন্য আর এক পুত্র খিলফা মামুনুর রিশেদর শাসনামেলই অষ্টম ইমােমর ইমামতকাল অিতবািহত হয় । িপতার মৃত্যুর
পর মামুনুর রিশেদর সােথ তার ভাই খিলফা আিমেনর মতেভদ শুরু হয় । তােদর ঐ মতেভদ েশষ পর্যন্ত একািধক রক্তক্ষয়ী
যুদ্েধর সূত্রপাত ঘটায় । অবেশেষ খিলফা আিমেনর িনহত হওয়ার মাধ্যেম ঐ সব রক্তক্ষয়ী যুদ্েধর অবসান ঘেট । আর এর

ফেল মামুনুর রিশদ েখলাফেতর িসংহাসেন আেরাহণ করেত সমর্থ হয় । মামুনুর রিশেদর যুগ পর্যন্ত ‘আলাভী’ (রাসূল
বংেশর েলাক) ৈসয়দেদর ব্যাপাের আব্বাসীয় েখলাফত প্রশাসেনর নীিত িছল আক্েরাশমূলক ও রক্তেলালুপ । নবীবংেশর

প্রিত তােদর গৃহীত ঐ িহংসাত্মক নীিত িদনিদন কেঠারতর হেত থােক । তৎকালীন রাজ্েযর েকাথাও েকান ‘আলাভী’
(নবীবংেশর েলাক) িবদ্েরাহ করেলই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও মহািবশৃংখলার সৃষ্িট হত । েয িবষয়িট স্বয়ং রাষ্ট্িরয়
প্রশাসেনর জন্েযও এক জিটল সমস্যার সৃষ্িট করত । পিবত্র আহেল বাইেতর ইমামগণ ঐসব আন্েদালন ও িবদ্েরােহর
ব্যাপাের আেদৗ েকান সহেযািগতা বা হস্তক্েষপ করেতন না । েসসময় আহেল বাইেতর অনুসারী শীয়া জনসংখ্যা িছল
যেথষ্ট লক্ষণীয় । নবীবংেশর ইমামগণেক (আ.) তারা তােদর অবশ্য অনুকরণীয় দ্বীিন েনতা এবং মহানবী (সা.)-এর

প্রকৃত প্রিতিনিধ বা খিলফা িহেসেব িবশ্বাস করত । েসযুেগ েখলাফত প্রশাসন কায়সার ও কায়সার রাজ দরবার সদৃশ্য
িছল । ঐ েখলাফত প্রশাসন তখন মুষ্িটেময় চিরত্রহীন েলাকেদর দ্বারা পিরচািলত হত । শীয়ােদর দৃষ্িটেত তা িছল এক

অপিবত্র প্রশাসন যা তােদর ইমামেদর পিবত্রাংগন েথেক িছল অেনক দূের । এ ধরেণর পিরেবেশর অগ্রগিত েখলাফত
প্রশাসেনর জন্েয িছল িবপদজনক এক প্রিতবন্ধক, যা েখলাফতেক প্রিতিনয়তই হুমিকর সম্মুখীন করিছল । ঐ ধরেণর

শ্বাসরুকর পিরেবশ েথেক েখলাফত প্রশাসনেক উদ্ধােরর জন্েয খিলফা মামুনুর রিশদ ভীষণভােব িচন্িতত হল । খিলফা



মামুন লক্ষ্য করল, ৭০ বছর যাবৎ আব্বাসীয় েখলাফত মরেচ পড়া ঐ রাজৈনিতক পিরস্িথিত উন্নয়েন ব্যর্থতারই প্রমাণ
িদেয়েছ । বাপ দাদার আমল েথেক চেল আসা ঐ রাজনীিত সংস্কােরর মধ্েযই েস ঐ দূরাবস্থার িচর অবসান খুেজ েপল । তার

গৃহীত নতুন রাজৈনিতক িসদ্ধান্ত অনুযায়ী েস অষ্টম ইমাম হযরত েরজা (আ.)-েক তার েখলাফেতর পরবর্তী
উত্তরািধকারী িহেসেব েঘাষণা কের । এই েঘাষণার মাধ্যেম েস েখলাফেতর পথেক সম্পূর্ণরূেপ কন্টকমুক্ত করেত

েচেয়িছল । েকননা, নবীবংেশর ৈসয়দগণ যখন রাষ্ট্িরয় প্রশাসেনর সােথ জিড়ত হেয় পড়েবন, তখন েখলাফেতর িবরুদ্েধ েয
েকান ধরেণর িবদ্েরাহ েথেকই তারা িবরত থাকেবন ।

আর  আহেল  বাইেতর  অনুসারী  শীয়াগণ  তখন  তােদর  ইমামেক  েখলাফত  প্রশাসেনর  মাধ্যেম  অপিবত্র  হেত  েদখেব,  েয
প্রশাসেনর  পিরচালকেদর  এক  সময়  অপিবত্র  বেল  িবশ্বাস  করত  ।  তখন  আহেল  বাইেতর  ইমামেদর  প্রিত  শীয়ােদর
আধ্যাত্িমক িবশ্বাস ও পরম ভক্িত ধীের ধীের িনঃেশষ হেয় যােব । এভােব তােদর ধর্মীয় সাংগঠিনক কাঠােমা ধ্বংস
হেয়  যােব  ।  এর  ফেল  রাষ্ট্িরয়  প্রশাসেনর  সামেন  েকান  প্রিতবন্ধকতাই  আর  অবিশষ্ট  থাকেব  না  ।  আর  এটা  খুবই
স্বাভািবক েয, উদ্েদশ্য চািরতার্েথর পর ইমাম েরজা (আ.)-েক তার পেথর সামেন েথেক িচরিদেনর জন্েয সিরেয় েদয়া
খিলফা মামুেনর জন্েয েকান কিঠন কাজই নয় । মামুেনর ঐ পিরকল্পনা বাস্তবায়েনর লক্ষ্েয হযরত ইমাম েরজা (আ.)-েক
মদীনা  েথেক  ‘মারওয়’  নামক  স্থােন  িনেয়  আেস  ।  ইমােমর  সােথ  প্রথম  ৈবঠেকই  মামুন  তােক  েখলাফেতর  দািয়ত্ব  ভার
গ্রহেণর প্রস্তাব েদয় । এরপর েস ইমামেক তার মৃত্যুর পর েখলাফেতর উত্তািধকারী হবার প্রস্তাব েদয় । িকন্তু
ইমাম  েরজা  (আ.)  মামুেনর  ঐ  প্রস্তাব  সম্মােনর  সােথ  প্রত্যাখ্যান  কেরন  ।  িকন্তু  মামুন  চরমভােব  পীড়াপীিড়র
মাধ্যেম  েশষ  পর্যন্ত  তার  পরবর্তী  েখলাফেতর  উত্তরািধকার  গ্রহেণর  ব্যাপাের  সম্মত  হেত  ইমামেক  বাধ্য  কের  ।
িকন্তু হযরত ইমাম েরজা (আ.) এই শর্েত মামুেনর প্রস্তােব সম্মত হন েয, ইমাম প্রশাসিনককারেয েলাক িনেয়াগ বা
বিহস্কারসহ েকান ধরেণর রাষ্ট্িরয় কর্মকান্েড হস্তক্েষপ করেবন না । এটা িছল িহজরী ২০০সেনর ঘটনা । িকছুিদন
না  েযেতই  মামুন  েদখেত  েপল  েয,  শীয়ােদর  সংখ্যা  পূর্েবর  েচেয়ও  দ্রুতগিতেত  বৃদ্িধ  পাচ্েছ  ।  এমনিক  ইমােমর
প্রিত  সাধারণ  জনগেণর  ভক্িত  িদনিদন  আশ্চর্যজনক  ভােব  বৃদ্িধ  েপেয়ই  চেলেছ  ।  শুধু  তাই  নয়,  মামুেনর
েসনাবািহনীসহ রাষ্ট্িরয় প্রশাসেনর বহু দািয়ত্বশীল ব্যক্িতই ইমােমর ভক্ত হেয় পড়েছ । এ অবস্থাদৃষ্েট খিলফা
মামুন  তার  রাজৈনিতক  ভুল  বুঝেত  পাের  ।  মামুন  ঐ  জিটল  সমস্যার  সমাধান  কল্েপ  ইমামেক  িবষ  প্রেয়ােগর  মাধ্যেম

শহীদ কেরন । শাহাদেতর পর অষ্টম ইমামেক ইরােনর ‘তুস’ নগরীেত (বর্তমােন মাশহাদ নােম পিরিচত) দাফন করা হয় ।

এবাের এই মহান ইমােমর িকছু বাণীর উদ্ধৃিত িদেয় তাঁর সম্মােন িনেবিদত এই অেলাচনার পিরসমাপ্িত টানেবা। িতিন
; বেলেছন

১। মুিমন ক্েরাধান্িবত হেলও, ক্েরাধ তােক অপেরর অিধকার সংরক্ষণ েথেক িবরত কের না।

২। েয ব্যক্িত তার ক্ষমতা ও মর্যাদা সম্পর্েক অবগত, েস কখেনাই ধ্বংস হেব না।

৩। িকয়ামেত েসই ব্যক্িত আমােদর সর্বািধক িনকটবর্তী হেব, েয সদাচরণ কের এবং তার পিরবােরর সােথ সদ্ব্যবহার
কের।

৪। যিদ েকউ েকান মুসলমানেক প্রতারণা কের, তেব েস আমােদর েকউ নয়।



: ৫ । িতনিট কর্ম সর্বােপক্ষা কিঠন

এক.  ন্যায়  পরায়ণতা  ও  সত্যবািদতা  যিদও  এর  ফল  িনেজর  িবরুদ্েধ  েযেয়  থােক।  দুই.  সর্বাবস্থায়  আল্লাহর  স্মরেণ
থাকা।

িতন. ঈমানদার ভাইেক িনজ সম্পেদর অংশীদার করা।

ইমােমর এইসব বাণী েযন আমরা আমােদর জীবেন কােজ লািগেয় ধন্য হেত পাির, আল্লাহ আমােদর েসই েতৗিফক িদন-এই কামনা
কের েশষ করিছ নবী বংেশর অষ্টম ইমাম হযরত েরযা (আ) এর শাহাদাত বার্িষকী উপলক্েষ িবেশষ আেলাচনা ।

 


